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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ኴrS মানিক রচনাসমগ্ৰ
জ্যোতি হাসি ফুটিয়েছিল সকলের মুখে। আবার সেই মুখগুলিতে অন্ধকার নেমে আসে।
জ্যোতি সত্যই যেন জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছিল যে স্বাস্থ্যের বিকাশে, সুখস্বপ্নের মতোই যেন তার সেই স্বাস্থ্য তাড়াতাড়ি উপে যেতে আরম্ভ করে।
কে জানে কী হল জ্যোতির । বাড়ির লোকের কী হয়েছে বোঝা যায়। ডাক্তারের চোখ নিয়ে আর জ্যোতির অবস্থা অনুমান করার প্রয়োজন হয় না। তার দিকে তাকালেই সেটা টের পাওয়া যায়।
মেয়েদের কানাকানি একেবারে অভিযোগ হয়ে পৌঁছায় জনাৰ্দােনর কাছে, এ কী বউ আনা হল তাদের শুদ্ধ পবিত্র বংশে ।
জনাৰ্দন গর্জন করে ওঠে। পরিমল বলে, আপনি অনর্থক চিস্তিত হবেন না। আমাদের বংশ পবিত্রই আছে। সকলের মুখ কালো হয়ে থাকলেও সেটা বিশেষ দুর্ভাবনার কারণ হত না। পরিমল যখন তাব পক্ষে আছে, কবিরাজিতে তার পসার ও আয় অল্পে অল্পে বাড়ছে, মুখের অন্ধকার ক্ৰমে ক্ৰমে সকলের কেটে যাবেই। কিন্তু জ্যোতির স্বাস্থ্য হানিই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা।
পসার ও উপার্জন সামান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ৰমে ক্ৰমে উগ্র হযে উঠেছে নিজের চিকিৎসা পদ্ধতির উপর পরিমলের অন্ধ বিশ্বাস এবং কেদারদ্রের চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পর্কে বিদ্বেষ । সে যেন আজ ভুলে গেছে ডাক্তারি শিখতে না পারার জন্য তার আপশোঁশ ও আত্মপ্লানি, কবিরাজ হতে হয়েছে বলে সকলের কাছে লজ্জা বোধ করা ।
হয়তো তার আজকের মনোভাবটা তারই প্রতিক্রিয়া ! কেদার বলে, জ্যোতিকে একটু ভালোভাবে পরীক্ষা করানো দরকার। পরিমল বলে, পরীক্ষা করেছি। কেদার বলে, এখন থেকেই ভালোরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত কিন্তু। পরিমল বলে, চিকিৎসা করছি বইকী। কেদার বলে, কী জন ভাই, নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা নিজে না করাই ভালো। পরিমল বলে, নিজে কোন করব ? পূর্ণেন্দু সেনকে দেখিয়েছি, তাব ব্যবস্থামতো ওষুধপত্র দিচ্ছি।
কেদার তবু হাল ছাড়তে চায় না। আবার বলে, এখন হর্ষকাকার কাছে গিয়ে থাক না ? প্ৰথমবার এ সময়টা বাপের বাড়ি গিয়ে থাকাই ভালো।
পরিমল আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, তা কী আমি বুঝি না ? কিন্তু সাহস পাচ্ছি না ভাই। ওখানে পাঠালেই ওর বাবা এ চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে নিজের চিকিৎসা শুরু করবেন। আমি ভরসা করতে পাচ্ছি না।
কেদার নির্বািক হয়ে থাকে। জ্যোতিকে সে বলে, তোর না। এত বুদ্ধি, এত জোর ? বাবার কাছে গিয়ে থাকার ব্যবস্থাটুকুও করতে পারছিস না ?
জ্যোতি শীর্ণ মুখে হেসে বলে, কী হবে গিয়ে ? চিকিৎসা হবে। বাচবি। ইস । তোমাদের চিকিৎসাতেই যদি মানুষ বঁচিত। তবে আর ভাবনা ছিল না।
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